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সূরা হুদ; আয়াত ২৯-৩২

সূরা হুেদর ২৯ ও ৩০ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ,

وَيَا قَوْمِ لاَ أسَْألَُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إنِْ أجَْرِيَ إلاِ عَلَى اللهِ وَمَا أنَاَ بطَِاردِِ الذِنَ آمََنُوا إنِهُمْ مُلاَقُو ربَهِمْ وَلَكِني أرَاَكُمْ قَوْمًا
تجَْهَلُونَ (29) وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرنُيِ مِنَ اللهِ إنِْ طَردَْتهُُمْ أفََلاَ تذََكروُنَ

 “েহ  আমার  সম্প্রদায়!  ধর্ম  প্রচােরর  প্রিতদান  িহেসেব  আিম  েতামােদর  কােছ  ধনসম্পদ  চাই  না।  আমার  শ্রমফল
আল্লাহর  িনকট  রেয়েছ।  (েতামােদর  কারেণ)  আিম  িবশ্বাসী  ঈমানদারেদরেক  তািড়েয়  েদব  না।  (কারণ)  তারা  অবশ্যই
তােদর  প্রিতপালেকর  সাক্ষাত  লাভ  করেব।  তেব  আিম  েদখেত  পাচ্িছ  েতামরাই  এক  অজ্ঞ  সম্প্রদায়।”(১১:২৯)

“আর  েহ  আমার  সম্প্রদায়!  আিম  যিদ  তােদরেক  তািড়েয়  িদই  তাহেল  আল্লাহর  দরবাের  কারা  আমার  সাহায্যকারী  হেব?
তবুও িক েতামরা অনুধাবন করেব না?"(১১:৩০)

গত পর্েবর আেলাচনায় বলা হেয়েছ, হযরত নূহ (আ.) যখন তার সম্প্রদায়েক এক আল্লাহর প্রিত িবশ্বাস স্থাপেনর জন্য
আহ্বান জানান, তখন সমােজর িবত্তবান ও প্রতাপশালীেদর অিধকাংশই তা প্রত্যাখ্যান কের। তারা হযরত নূহ (আ.) এবং
তার অনুসারীেদরেক েহয় করার জন্য বেল েবড়ােত থােক েয,  যারা হযরত নূহেক রাসূল িহসােব িবশ্বাস কেরেছ তারা
মুর্খ এবং সমােজর খুবই নীচু স্তেরর মানুষ। তােদর এই মন-মানিসকতার জবােব এই আয়ােত বলা হেয়েছ, প্রথমত: ধর্ম
প্রচােরর  জন্য  হযরত  নূহ  (আ.)  েতামােদর  কােছ  ধন  সম্পদ  কামনা  করেছন  না  এবং  িতিন  েকান  পদমর্যাদা  লােভরও
প্রত্যাশী  নন।  ফেল  এ  ধরেনর  আশঙ্কায়  েতামােদর  িবচিলত  হওয়ার  েকান  কারণ  েনই।  দ্িবতীয়ত:  েতামােদরেক  আকৃষ্ট
করার জন্য সমােজর দুর্বল ও দিরদ্র মানুষেক হযরত নূহ দুের সিরেয় েদেব এমন আশা করাও িঠক হেব না। কারণ আল্লাহর
কােছ  ধনী  িহসােব  গরীেবর  উপর  েতামােদর  েকানই  শ্েরষ্ঠত্ব  েনই।  ফেল  এ  ধরেনর  েকান  িকছু  করা  হেল  তারা  যিদ
প্রিতফল  িহসােব  বা  েকয়ামেতর  িদন  আল্লাহর  কােছ  হযরত  নূেহর  িবরুদ্েধ  ৈবষম্েযর  অিভেযাগ  েতােল  তাহেল  েসিদন
তার  জবাব  েদয়ার  মত  িকছু  থাকেব  না।  আয়ােতর  েশষভােগ  বলা  হেয়েছ,  এ  জাতীয়  অনর্থক  দািবর  ফেল  তােদর  মুর্খতা  ও
অজ্ঞতাই প্রামািণত হয়। কারণ তারা শুধু ৈবষিয়ক মাপকািঠেতই সব িকছু িবেবচনা কের এবং িনেজেদরেক শ্েরষ্ঠ বেল
মেন কের।

এই আয়াত েথেক আমরা দু’িট িজিনস উপলদ্িধ করেত পাির:

এক. নবী-রাসূলগণ ধন-সম্পদ এবং পার্িথব েমাহ েথেক মুক্ত। এটাই তােদর সত্যতার প্রমাণ বহন কের।

দুই.  সমােজর অিভজাত শ্েরণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য দিরদ্র শ্েরণীেক অবেহলা করা বা তােদরেক দুের েঠেল েদয়া
উিচত নয়। বরং অিভজাত শ্েরণীর উচ্চািভলাষ ও অেযৗক্িতক প্রত্যাশােকই উেপক্ষা করা উিচত।



এই সূরার ৩১ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ,

وَلاَ أقَُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزاَئنُِ اللهِ وَلاَ أعَْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أقَُولُ إنِي مَلَكٌ وَلاَ أقَُولُ للِذِنَ َزْدَرِي أعَْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتَِهُمُ اللهُ
خَْراً اللهُ أعَْلَمُ بمَِا فِي أنَْفُسِهِمْ إنِي إذًِا لَمِنَ الظالمِِنَ

"আিম েতামােদরেক বিল না,  আমার িনকট আল্লাহর ধন-ভাণ্ডার আেছ,  এ কথাও বিল না েয,  অদৃশ্য সম্বন্েধ আিম অবগত।
এটাও বিল না েয,  আিম েফেরশতা। েতামােদর দৃষ্িটেত যারা তুচ্ছ তােদর সম্পর্েক আিম বিল না েয,  আল্লাহ তােদর
কখেনাই  মঙ্গল  দান  করেবন  না।  তােদর  অন্তের  যা  আেছ  আল্লাহ  তা  ভােলা  কেরই  জােনন।  সুতরাং  এমন  কথা  বলেল  আিম
অবশ্যই সীমালঙ্ঘনকারীেদর অন্তর্ভুক্ত হেয় যােবা।”(১১:৩১)

হযরত  নূহ  (আ.)  তার  সম্প্রদােয়র  আেরা  িকছু  অবান্তর  ধারণার  জবাব  িদেয়েছন।  তােদর  ধারণা  িছল  হযরত  নূহ  (আ.)
িনশ্চয়ইই েকান গুপ্তধন বা েসানার খিন লাভ কেরেছন এবং যারা তার আনুগত্য করেব িনশ্চয়ই িতিন তােদর মধ্েয তা
বন্টন করেবন। তারা এটাও মেন করেতা হযরত নূহ হয়েতা, অদৃশ্য সম্বন্েধ জ্ঞান রােখন। তাই িতিন ভিবষ্যত বাণীর
মাধ্যেম তার অনুসারীেদরেক সম্ভাব্য িবপদাপদ েথেক রক্ষা করেবন। তােদর মধ্েয অেনেকর ধারণা িছল পয়গম্বররা
িনশ্চয়ই েফেরশতােদর মত। সাধারণ মানুেষর মত যিদ খাবার গ্রহণ কের, িবেয় কের, সংসার কের, তাহেল পয়গম্বর হেলা িক
কের?"

হযরত নূহ (আ.) এসব অবান্তর ধারণার জবােব বলেলন, আিম একজন মানুষ এবং সাধারণ মানুেষর মতই আিম জীবন যাপন কির।
শুধু পার্থক্য হেলা, মহান সৃষ্িটকর্তা আল্লাহ আমার কােছ ওহী পাঠায় এবং তার ওহী বা বাণী মানুেষর কােছ েপৗঁেছ
েদয়ার দািয়ত্ব িতিন আমার উপর অর্পন কেরেছন। আমার হােত েকান গুপ্ত ধেনর ভাণ্ডার েনই,অদৃশ্য সম্বন্েধও আমার
েকান জ্ঞান েনই। সৃষ্িটকর্তা মহান আল্লাহ যতটুকু আমােক অবিহত কেরন, তার মধ্েযই আমার জ্ঞান সীিমত। আর আমার
অনুসারীেদর ব্যাপাের েতামােদর মন্তব্যও গ্রহণেযাগ্য নয়। পয়গম্বেরর অনুসারীেদরেক সমােজর অিভজাত শ্েরণীর
মধ্য  েথেকই  হেত  হেব  এমন  ধারণা  অেযৗক্িতক।  কােজই  আমার  অনুসারীেদরেক  দিরদ্র  বেল  েতামরা  েযভােব  েহয়  করার
েচষ্টা করেছা তােত আমার িকছু আেস যায় না।

নবী-রাসূলগণ হেলন,আল্লাহর মেনানীত ব্যক্িত। আল্লাহর বাণী মানুেষর কােছ েপৗেছ েদয়ার গুরুদািয়ত্ব তােদর ওপর
ন্যস্ত। তােদর কথা ও কােজ েকান অসামঞ্জস্যতা েনই। তারা মানুষেক সৎপেথ পিরচািলত করার জন্য েচষ্টা কেরন। তাই
বেল মানুষেক আকৃষ্ট করার জন্য কখেনাই িমথ্যা অঙ্গীকার কেরন না।

সূরা হুেদর ৩২ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ,

ادِقِنَ نَا بمَِا تعَِدُناَ إنِْ كُنْتَ مِنَ الصِْنَا فَأكَْثرَْتَ جِدَالَنَا فَأَْقَالُوا يَا نوُحُ قَدْ جَادَل

" তারা বলেলা, েহ নূহ! আপিন আমােদর সােথ অিতমাত্রায় িবতণ্ডা কেরেছন, সুতরাং আপিন সত্যবাদী হেল, েসই শাস্িত
িনেয় আসুন েয সম্পর্েক আপিন আমােদরেক সতর্ক কেরেছন।" (১১:৩২)

হযরত নূহ (আ.) এর যুক্িতপূর্ণ বক্তব্য খণ্ডন করার মত যুক্িত যখন তারা েপল না তখন তারা হযরত নূেহর বক্তব্যেক
অেহতুক িবতর্ক বা িবতন্ডা বেল আখ্যািয়ত করেলা। তারা হযরত নূহ (আ.)এর বক্তব্য অনুধাবন করার েচষ্টা না কের,



চ্যােলঞ্জ  ছুঁেড়  িদেয়  বলেলা,  আপনার  কথা  সত্য  হেয়  থাকেল  ঐশী  শাস্িত  িনেয়  আসুন।  আমরা  আপনার  কিথত  শাস্িত
েদখেত চাই।


